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সূরা হুদ; আয়াত ৪৫-৪৯

সূরা হুেদর ৪৫ ও ৪৬ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ,

وَناَدَى نوُحٌ ربَهُ فَقَالَ ربَ إنِ ابْنيِ مِنْ أهَْليِ وَإنِ وَعْدَكَ الْحَق وَأنَْتَ أحَْكَمُ الْحَاكِمِنَ (45) قَالَ يَا نوُحُ إنِهُ لَيْسَ مِنْ
أهَْلكَِ إنِهُ عَمَلٌ غَْرُ صَالحٍِ فَلاَ تسَْألَْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إنِي أعَِظُكَ أنَْ َكُونَ مِنَ الْجَاهِلِنَ

"নূহ  তার  প্রিতপালকেক  সম্েবাধন  কের  বলেলন,েহ  আমার  প্রিতপালক,আমার  পুত্র  আমার  পিরবারভুক্ত  এবং  (আমার
পিরজনেদর মুক্িতর ব্যাপাের) আপনার প্রিতশ্রুিতও সত্য এবং আপিন িবচারকেদর মধ্েয শ্েরষ্ঠ িবচারক।” (১১:৪৫)

“(এর  জবােব)  আল্লাহ  বলেলন,  েহ  নূহ!  েস  েতামার  পিরবারভুক্ত  নয়,  েস  অসৎ  কর্মপরায়ণ।  সুতরাং  েয  িবষেয়  েতামার
জ্ঞান  েনই  েস  িবষেয়  আমােক  অনুেরাধ  কেরা  না।  আিম  েতামােক  উপেদশ  িদচ্িছ  তুিম  েযন  অজ্ঞেদর  অন্তর্ভুক্ত  না
হও।" (১১:৪৬)

এর আেগর কেয়কিট আয়ােতর ব্যাখ্যায় বলা হেয়েছ এবং আপনােদরও িনশ্চয় মেন আেছ েয, হযরত নূহ (আ.)এর পুত্র েনৗকায়
উঠেত রাজী হয়িন এবং েস অিবশ্বাসী কািফরেদর সােথ মহাপ্লাবেন িনমজ্িজত হেয়েছ। এই ঘটনার পর আল্লাহর সােথ হযরত
নূহ (আ.)এর েয কেথাপকথন হয় ৪৫ ৪৬ নম্বর আয়ােত তাই ইঙ্িগত করা হেয়েছ। হযরত নূহ আল্লাহেক বেলিছেলন, েহ আমার
প্রিতপালক  আমার  পিরজনেদর  রক্ষার  ব্যাপাের  আপিন  প্রিতশ্রুিত  িদেয়িছেলন,  আর  আপনার  প্রিতশ্রুিত
সন্েদহাতীতভােব  সত্য।  তাহেল  আমার  পুত্র  েয  িকনা  আমার  পিরবােররই  অংশ,  েস  েকন  িনমজ্িজত  হেলা?  আল্লাহ  এর
জবােব  বেলিছেলন,  আমার  প্রিতশ্রুিত  সত্য,  তেব  েতামার  পুত্র  েতামার  পিরজনেদর  অংশ  িহসােব  পিরগণ্য  হেব  না।
কারণ  েস  ঈমান  আনেত  অস্বীকার  কেরেছ  এবং  দুরাচারেদর  কাতাের  শািমল  হেয়  িনেজও  অসৎকর্মপরায়ণ  িহসােব  িবেবিচত
হেয়েছ।

এসব কেথাপকথন েথেক েবাঝা যায়, হযরত নূহ (আ.) এটা সুস্পষ্টভােব জানেতন না বা িতিন বুঝেত পােরনিন েয, তার পুত্র
সত্িযই কািফর হেয় েগেছ এবং েসও িনমজ্িজত হেত যাচ্েছ। তাই যখন িতিন মুিমন িবশ্বাসীেদরেক িকশিতেত উঠােনার
িনর্েদশ েপেলন, তখন পুত্রেকও তােত উঠার জন্য বেলিছেলন। িকন্তু যখন তার পুত্র িকনআন েনৗকায় উঠেত অস্বীকৃিত
জানােলা  তখন  িতিন  বেলিছেলন,  "তুিম  কািফরেদর  অনুগামী  হেয়া  না।  িতিন  এটা  বেলন  িন  েয,  তুিম  কািফরেদর
অন্তর্ভুক্ত হেয়া না। এেত েবাঝা যায়, িকনআেনর কািফর হওয়ার িবষয়িট হযরত নূহ (আ.)এর কােছ সুস্পষ্ট িছল না। এ
জন্যই আল্লাহপাক হযরত নূহেক উদ্েদশ্য কের বেলিছেলন, েয িবষেয় তুিম অবিহত নও েস িবষেয় তুিম আমার কােছ েকান
আেবদন কেরা না, কারণ এটা অজ্ঞেদর কাজ। হযরত নূহ (আ.)এর অনুসারীরা নবীর পিরজন িহসােব িবেবিচত হেয় মহা প্লাবন
েথেক মুক্িত েপেয়িছেলন। অপর িদেক ঈমান না আনার কারেণ হযরত নূেহর পুত্রও নবীর পিরজন িহসােব িবেবিচত হয়িন।
বরং েসও কািফরেদর সােথ িনমজ্িজত হেয়েছ।



এ েথেক েবাঝা যায়, আত্মীয়তার েচেয় ধর্মীয় বন্ধেনর গুরুত্ব অেনক েবশী। আল্লাহর িবধােন ঈমান ও তাকওয়া হচ্েছ
মুখ্য িবষয়। নবীর পুত্র িহসােব েকান বাড়িত শ্েরষ্ঠত্ব েনই। এই আয়াত েথেক আমরা আেরকিট িবষয় উপলদ্িধ করেত
পাির তা হচ্েছ, আল্লাহর কােছ েকান েদায়া বা আর্িজ েপশ করার পর তা কবুল না হেল তােত মনক্ষুণ্ন হওয়া উিচত নয়।
কারণ অেনক িকছুই আমরা জািন না যা আল্লাহ পাক জােনন।

এই সূরার ৪৭ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ,

قَالَ ربَ إنِي أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْألََكَ مَا لَيْسَ ليِ بهِِ عِلْمٌ وَإلاِ تغَْفِرْ ليِ وَترَْحَمْنيِ أكَُنْ مِنَ الْخَاسِرِنَ

"হযরত নূহ (আ.)  বলেলন,  েহ আমার প্রিতপালক!  েয িবষেয় আমার জানা েনই,  েস িবষেয় আপনােক যােত অনুেরাধ না কির এ
জন্য  আিম  আপনার  আশ্রয়  চাচ্িছ।  আপিন  যিদ  আমােক  ক্ষমা  না  কেরন  এবং  দয়া  না  কেরন  তেব  আিম  ক্ষিতগ্রস্তেদর
অন্তর্ভুক্ত  হেবা।"  (১১:৪৭)

আল্লাহ তালার উপেদশ পাওয়ার পর হযরত নূহ (আ.) তার অনুিচত আর্িজর জন্য আল্লাহর কােছ ক্ষমা প্রার্থনা কেরন এবং
তার  রহমত  ও  কল্যাণ  কামনা  কের  েদায়া  কেরন।  কারণ  পয়গম্বর  ভােলা  কেরই  জােনন  ঐশী  নিসহত  লােভর  পর  িকভােব
সৃষ্িটকর্তার সামেন িবনয় প্রকাশ করা উিচত। মানবীয় দুর্বলতার কারেণ মানুষ ভুল কের অনুিচত, অসঙ্গত আচরণ কের
েফেল,  তাই  ভুল  েশাধরােনার  জন্য  ঐশী  িবধােন  তওবা,  এস্েতগফার  অর্থাৎ  অনুেশাচনা  ও  ক্ষমা  প্রার্থনার  িবধান
রাখা  হেয়েছ।  তওবা,  এস্েতগফােরর  মাধ্যেম  মানুষ  পুনরায়  ঐশী  কল্যাণ  লােভর  েসৗভাগ্য  অর্জন  করেত  পাের।  কারণ
আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ সাধারণ মানুেষর জন্য েতা বেটই, নবী রাসূলেদর জন্যও তা জরুির। এছাড়া নবী রাসূলরাও
কাঙ্ক্িষত লক্ষ্েয উপনীত হেত পারেব না। যারা এ েথেক বঞ্িচত হয় তারা প্রকৃতই ক্ষিতগ্রস্ত।

সূরা হুেদর ৪৮ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ,

هُمْ مِنا عَذَابٌ ألَيِمٌ يَمَس ُعُهُمْ ثمنْ مَعَكَ وَأمَُمٌ سَنُمَت ا وَبَركََاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أمَُمٍ مِملَ يَا نوُحُ اهْبطِْ بسَِلاَمٍ مِنِق

"হযরত  নূহেক  উদ্েদশ্য  কের  বলা  হেলা,  েহ  নূহ!  অবতরণ  কর  আমার  েদয়া  শান্িতসহ  এবং  েতামার  প্রিত  ও  েয  সমস্ত
সম্প্রদায়  েতামার  সােথ  আেছ  তােদর  প্রিত  কল্যাণসহ।  অন্যান্য  সম্প্রদায়  (যারা  নাজাতপ্রাপ্ত)  আিম  তােদরেক
জীবন উপেভাগ করেত েদব। অতঃপর (অিবশ্বাসী কািফর ও ধর্েমর ব্যাপাের উদাসীনেদর) ওপর আমার কিঠন শাস্িত অর্িপত
হেব।" (১১:৪৮)

বন্যার পািন িনঃেশষ হওয়ার পর িকশিত যখন মািট েপল, হযরত নূহ (আ.) সঙ্গী-সাথীসহ েনৗকা েথেক েনেম আসেলন। তারা
আল্লাহর অফুরন্ত কল্যাণ এবং িবেশষ অনুগ্রহ লােভর েসৗভাগ্য অর্জন করেলন। তােদর মাধ্যেমই পৃিথবীেত পুনরায়
মানব  বংেশর  ধারা  রিচত  হেলা।  এখােন  লক্ষ্য  করার  মত  চমৎকার  একিট  িবষয়  হচ্েছ,  হযরত  আদম  (আ.)েক  আল্লাহতালা
অবতরেণর  িনর্েদশ  িদেয়েছন।  প্রকৃতপক্েষ  হযরত  নূহ  (আ.)ই  মানব  জািতর  দ্িবতীয়  িপতা।  মহাপ্লাবেন  সব
ধ্বংসপ্রাপ্ত  হওয়ার  পর  হযরত  নূহ  ও  তার  অনুসারী  মুিমনেদর  মাধ্যেমই  পৃিথবীেত  পুনরায়  মানব  বংেশর  িবস্তার
ঘেট।  এরপর  ক্রমান্বেয়  মানব  জািত  পুনরায়  মুিমন  ও  কািফর  দুই  শ্েরণীেত  িবভক্ত  হেয়  পেড়।  মুিমনেদর  প্রিত
আল্লাহর েদয়া কল্যাণ শান্িত, েসৗভাগ্য ও প্রাচুর্য বেয় আেন। অপর িদেক অিবশ্বাসী কািফররা েয কল্যাণপ্রাপ্ত



হয়  তা  বস্তুজগেতই  তােদরেক  তৃপ্ত  কের।  আল্লাহ  েকান  অিবশ্বাসী  কািফরেক  পার্িথব  জগেতর  সুখ  বা  সম্পদ  েথেক
বঞ্িচত কেরন না। িতিন সকলেকই তা প্রদান কেরন এ জন্য েয, সকেলই েযন ঐশী পুরস্কার ও শাস্িতর িবষয়িট উপলদ্িধ
করেত পাের।

সূরা হুেদর ৪৯ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ,

ِلْكَ مِنْ أنَْبَاءِ الْغَيْبِ نوُحِهَا إلَِيْكَ مَا كُنْتَ تعَْلَمُهَا أنَْتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبرِْ إنِ الْعَاقِبَةَ للِْمُقِنَ

"এ সমস্ত অদৃশ্য েলােকর সংবাদ আিম েতামােক ঐশী বাণী দ্বারা অবিহত কেরিছ যা এর আেগ তুিম জানেত না এবং েতামার
সম্প্রদায়ও জানেতা না, সুতরাং ৈধর্য ধারণ কর, শুভ পিরণাম সাবধানীেদর জন্য।" (১১:৪৯)

এই আয়ােতর মধ্য িদেয় হযরত নূহ (আ.) ও তার সম্প্রদােয়র বর্ণনা েশষ হেয়েছ। ঘটনা বর্ণনার পর এই আয়ােত িবশ্বনবী
হযরত মুহাম্মদ (সা.)েক উদ্েদশ্য কের বলা হেয়েছ,  এই ঘটনা আপনার জন্য এবং আপনার উম্মেতর জন্য িশক্ষণীয় হেয়
থাকেব। এ ঘটনা েথেক েবাঝা েগল,যারা মুিমন এবং পিবত্র অন্তেরর অিধকারী িবজয় তােদর জন্য অবধািরত। তেব এই িবজয়
শর্ত  যুক্ত।  স্িথিতশীল  ৈধর্য  এবং  দৃঢ়তা  চূড়ান্ত  িবজেয়র  জন্য  অবশ্যম্ভাবী।  েযমিন  হযরত  নূহ  (আ.)  তার
অনুসারীরা  ৈধর্য,  সহনশীলতা  এবং  িচত্েতর  দৃঢ়তার  মাধ্যেম  চূড়ান্ত  িবজয়  অর্জেন  সক্ষম  হেয়িছেলন।


